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শিল্পনগরী খুলনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৮তম কনভেনশনে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মহান স্বাধীনতার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধদের জানাচ্ছি সালাম। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ প্রকৌশলীবৃন্দকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমি স্মরণ করছি।

স্মরণ করছি দেশের কীর্তিমান প্রকৌশলী ড. এম.এ. রশীদ, ড. এফ.আর. খান, আইইবি’র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলী এম.এ. জাব্বারসহ আরও অনেককে যাঁরা নিজেদের মেধা, যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষা এবং পেশাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। 
প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,

দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ কনভেনশনের মাধ্যমে আপনারা বিগত দিনের কর্মকান্ডের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ, বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা করেন। ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা তৈরি করেন, যা আমাদের দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 
স্বাধীনতার পর জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অতি অল্প সময়েই মধ্যেই বিধ্বস্ত রাস্তা, সেতু, কল-কারখানাসহ সকল অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি দেশকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর থেমে যায় উন্নয়নের চাকা। দেশ আবার পিছনের দিকে যাত্রা করে।
দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা দায়িত্ব নিয়ে দেশের উন্নয়নে মনোনিবেশ করি। আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই প্রকৌশলীদের পাশে রয়েছে। ১৯৯৬ মেয়াদে আমরা আইইবি ভবন নির্মাণের জন্য রমনায় ১০ বিঘা জমি প্রদান করি। আইইবি ভবন নির্মাণে প্রথম ৫ কোটি টাকা এবং এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য পরে আরও ২৩ কোটি টাকা অনুদান দেই।
 ১৯৯৭ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য ৭২ বিঘা জমি প্রতিকী মূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করি। স্টাফ কলেজের ১ম এবং ২য় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নের জন্যও ৪৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়। 

খুলনা কেন্দ্রের জন্য কেডিএ-এর জায়গা বরাদ্দ, পূর্বাচলে আইইবি’র জন্য ২ বিঘা জমি, রাঙ্গাদিয়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, দিনাজপুর কেন্দ্র এবং ফেনী ও কক্সবাজার উপকেন্দ্রের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৭টি প্রকৌশল সংস্থার প্রধান’কে গ্রেড-১ প্রদান করা হয়েছে।
সমবেত প্রকৌশলীবৃন্দ, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা এখন আর পিছিয়ে নেই। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দেশকে ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছি। আমরা e-governance চালু করতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা দেশবাসীর দোরগোড়ায় বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে চাই। প্রকৌশলীদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এ প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই।
১৯৯১-এর বিএনপি বিনে পয়সায় আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে ঐ বিনে পয়সার সংযোগ থেকে আমরা তখন বঞ্চিত হই। 

আমরা ১৯৯৬-এ দায়িত্ব গ্রহণের পর এ সংযোগ গ্রহণের উদ্যোগ নিই। আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগে আমরা অংশীদার হয়েছি। এই সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ কোন কারণে কাটা পড়লে টেলি ও ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হয়। এজন্য দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ আমরা গ্রহণ করেছি। এর ফলে এ সঙ্কট দুর হওয়ার পাশাপাশি উচ্চগতির ইন্টারনেট ও ভয়েস সেবার সার্বক্ষণিক সুবিধা পাবে দেশের মানুষ।
 টেলিফোন ও মোবাইল ফোনকে গ্রামের মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিয়েছি। ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মোবাইল ফোন বর্তমানে ২-৩ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ফোর-জি (4G) ইন্টারনেট সেবা চালু করেছি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন করবে বলে আমার বিশ্বাস।
প্রকৌশলীবৃন্দ,
দেশের রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ঘর-বাড়ি, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানা, হাসপাতাল ও অফিস-আদালত সবকিছুর নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব প্রকৌশলীদের। এসব কিছু সচল রাখতে ও উন্নয়নের জন্য যা অতি জরুরি তা হচ্ছে জ্বালানি। এই জ্বালানি আহরণ, গ্যাস উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের মত সকল কাজ আপনারাই সম্পাদন করে থাকেন। 

নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতুর কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজ শুরু করেছি যা ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে। এই বিশাল উন্নয়নকাজে আপনারা অংশীদার হয়ে আছেন। আমরা ২য় পদ্মা সেতুর কাজও শুরু করব।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। স্বল্প খরচে টেকসই যন্ত্রপাতি নির্মাণ, স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করতে হবে। বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, স্বল্প-ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে।
আমরা চাই দেশের সকল নির্মাণকাজে আমাদের যেন বাইরের থেকে প্রযুক্তি ধার করতে না হয়। আমাদের প্রকৌশলীরাই সকল কিছুতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যেই আমাদের অনেক তরুণ ও মেধাবী প্রকৌশলী পৃথিবীর কোন কোন দেশের IT Village-এ অনেক দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুযোগকে কাজে লাগাতে চাই। আমরা আরও দক্ষ প্রকৌশলী বিভিন্ন দেশে পাঠাতে চাই। তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি আমাদের জন্য সুনাম বয়ে আনবে তারা।
সুধিবৃন্দ,
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আমরা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করেছি। বর্তমানে ৮ লাখ টন খাদ্য মজুদের লক্ষ্যে ১৩টি খাদ্যগুদাম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ মেয়াদেই ৫ লাখ টন মজুদের খাদ্য গুদাম নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে বলে আমি আশা করছি। এ সকল কাজে আমি প্রকৌশলীদের আরও  উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। 

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বিদ্যুতকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে আমরা এখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী বর্তমানে শতকরা ৯০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। শিল্প কলকারখানার বিস্তার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৫’ প্রণয়ন করেছি। এ প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ৯ হাজার ৫৬০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। 

আমরা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ভারতের সঙ্গে আন্তঃগ্রীড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, ভুটান, নেপালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। যার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা বলয় গড়ে উঠবে। 
আমরা ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি। পর্যায়ক্রমে এ আমদানির পরিমাণ ১০০০ মেগাওয়াট হবে। আমরা নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা করছি। ইতোমধ্যে বাপেক্সকে শক্তিশালী করা হয়েছে। তারা নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কার করছে। 
আমরা ফার্স্ট ট্রাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। কর্ণফুলি নদীর তলদেশে প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে। এ সকল কাজে প্রকৌশলীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। 
এখন বিশ্ব একটি Global Village-এ পরিণত হয়েছে। এই বৈশ্বিক গ্রামে এককভাবে উন্নতি করা প্রায় দুঃসাধ্য। অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করতে হলে আমাদের আন্তঃমহাদেশীয়, আন্তঃদেশীয় এবং আঞ্চলিক সংযোগ ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে। 
প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,
বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। গত অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.২৮ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলারের উপরে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। সকলক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি। এই মহান স্বাধীনতার মাসেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমাদের এ অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না। 
২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিক ও ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এমন এক বাংলাদেশে পালন করতে চাই, যেটি হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির বাংলাদেশ। এ কাজে আপনারাই হচ্ছেন অগ্রণী সৈনিক।
 আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। এই উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আপনারা পেশাগত দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন- এই আহ্বান জানিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৮তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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